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বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসাসিয়েশন-এর বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সংগঠনটি আজ দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং জনগণের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে।
মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এ সংগঠনের অনেক সদস্য শহীদ হয়েছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখেছেন। আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতাকে। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
জাতির পিতা দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন, সে সময় স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকেরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। 
আপনাদের পূর্বসূরীগণ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সহযাত্রী হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়েছে এখন আপনাদের উপর; নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের উপর। আপনাদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 
আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম বাহন হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, তেমনি দ্রুততম সময়ে জনগণের কাছে কাঙ্ক্ষিত সেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে। 
ইতোমধ্যেই সকল জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ‘ই-সেবা কেন্দ্র’ এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ‘তথ্য সেবা কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ওয়েব পোর্টাল বা তথ্য বাতায়ন তৈরি করে সরকারি সকল তথ্য-সেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার  কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 
সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির ফলে সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বিগত পাঁচ বছরে আমাদের গণমূখী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মডেল।
আমাদের জনবান্ধব কর্মসূচির ফলে মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার  থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩৩.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ২৬.৪ শতাংশ এবং হত-দারিদ্র্যের হার ১৯.৩ শতাংশ থেকে ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।
বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক উন্নয়ন অধিকতর দৃশ্যমান হবে এবং দেশের জনগণ ভোগ করবে এর সুফল। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। 
কর্মকর্তাবৃন্দ,
দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধতকার সম্মুখীন হতে হয় আপনাদের। বিগত সময়ের সকল বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে আমরা যোগ্যতা, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সকলস্তরের পদোন্নতি নিশ্চিত করেছি।
২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত উপ-সচিব থেকে সিনিয়র সচিব পর্যায় পর্যন্ত ২ হাজার ৬২৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে সচিব ৮২ জন, অতিরিক্ত সচিব ৩৭৩ জন, যুগ্ম-সচিব ১ হাজার ৯৭ জন এবং উপসচিব ১ হাজার ৭২ জন।
বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তরে লাইন পদে আরও কয়েক হাজার কর্মকর্তার পদোন্নতি কার্যকর করা হয়েছে। 
সরকারি কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করেছি। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করবে। ইতোমধ্যে ২০% মহার্ঘ্য ভাতা কার্যকর করা হয়েছে।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
যেকোন রাজনৈতিক সরকার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। আমাদের লক্ষ্য জনগণের জীবনমান উন্নত করা। 
সরকারের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের আন্তরিকতা, পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। 
আপনাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের করের পয়সায় আমাদের বেতন-ভাতা হয়। আমাদের দায়িত্ব জনগণের কাছে তাঁদের প্রাপ্য সেবা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের ঋণ শোধ করা। মনে রাখবেন, আমরা জনগণের শাসক নই, সেবক। 
ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক মনোবৃত্তি ও কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের স্বার্থে আপনাদের কাজ করতে হবে। 
আমি আশা করি, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন-এর প্রতিটি সদস্য তাঁদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে আগামীদিনের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে একযোগে কাজ করবেন।
আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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